
May 19, 2020 

The Secretary, Listing Department   The Manager, Listing Department 
B S E Limited,   National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,    Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001          G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India    Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966  Scrip Code: TINPLATE 

Dear Madam/Sir, 

Sub: Newspaper publication – Board meeting Notice 

Please find enclosed herewith the newspaper publication of the notice of the meeting of the 
Board of Directors of the Company scheduled to be held on 25th May. 2020. 

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.   

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

Encl. 
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‌দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L28112WB1920PLC003606‌

রেজিস্টার্ড অফিস:‌
৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০১

ফ�োন:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৪৩ ৫৪০১;‌
ফ্যাক্স:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৩০ ৪১৭০

ই–মেল:‌ company.secretariat@tatatinplate.com‌
ওয়েবসাইট:‌ www.tatatinplate.com‌

ন�োটিস
এতদ্দ্বারা ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, ৩১ 
মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও 
বছরে ক�োম্পানির পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল 
অনুম�োদন ও নথিভুক্তকরণ এবং ২০১৯–২০ 
অর্থবর্ষে ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারের ওপর 
ডিভিডেন্ড (‌যদি থাকে)‌ সুপারিশ বিবেচনার 
জন্য ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা 
স�োমবার, ২৫ মে, ২০২০ তারিখ আয়�োজিত 
হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত ন�োটিসটি 
ক�োম্পানির www.tatatinplate.com‌ 
ওয়েবসাইটের পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের 
www.bseindia.com‌ ও www.nseindia.com‌ 
ওয়েবসাইটেও দেখা যেতে পারে।

দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ
ইন্ডিয়া লিমিটেড

ক�ৌশিক শীল
স্থান:‌ কলকাতা�ক�ো ম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:‌ ১৮ মে, ২০২০

জ�োনাল অফিস:‌ চঁুচুড়া, সেনক�ো
বিল্ডিং, তৃতীয় তল, বালি ম�োড়,
হুগলি (‌পঃবঃ)‌, পিন–৭১২ ১০৩
ফ�োন:‌ ০৩৩–২৬৮০ ৫০৪৭/‌৫২৪৯

অফিস প্রেমিসেস লিজে নেওয়ার
জন্য টেন্ডার আমন্ত্রণ করে ন�োটিস

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, তাদের ব্রাঞ্চ/‌অফিস 
স্থাপনের ১৫ বছর মেয়াদে লিজভিত্তিতে নেওয়ার জন্য 
তাদের বিদ্যমান চাঁপাডাঙা ব্রাঞ্চের আশেপাশে মূল ব্যবসায়িক 
এলাকায় মেইন র�োডের ওপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম 
তলে কমবেশি ১২০০ বর্গফট কার্পেট এরিয়াযুক্ত (‌প্রথম/‌দ্বিতীয় 
তলে)‌ এবং চাঁপাডাঙা, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২ ৪০১ 
ঠিকানা সংবলিত অফিস প্রেমিসেস (‌ইতিমধ্যেই নির্মিত/‌ 
নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) ‌লিজভত্তিতে দিতে আগ্রহী মালিকদের 
কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমে টেন্ডার আমন্ত্রণ করছে।
টেন্ডার ফর্ম নিম্নলিখিত ঠিকানাস্থিত অফিসে ১৯.‌০৫.‌২০২০ 
থেকে ০৪.‌০৬‌.‌২০২০ তারিখের মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক–এর 
অনুকূলে ₹‌২৫০/‌– (‌অফেরতয�োগ্য)‌ মূল্যের ডিডি/‌বিপিও–
এর বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাহে। বিড জমা দেওয়ার শেষ 
তারিখ ০৪.‌০৬‌.‌২০২০।
যেমনই হ�োক না কেন, ক�োনও কারণ না দেখিয়ে যে ক�োনও 
বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার এই ব্যাঙ্ক বহাল রাখে। 
বিশদ তথ্য মিলবে আমাদের এই ওয়েবসাইটে:‌ www.
indianbank.in‌।

স্থান:‌ চঁুচুড়া� স্বাঃ–
তারিখ:‌ ১৯.‌০৫.‌২০২০� অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

‌লিজভিত্তিতে প্রেমিসেসের জন্য বিড/‌প্রস্তাব আমন্ত্রণ
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তার জলপাইগুড়ি অফিসের জন্য জলপাইগুড়িতে যথেষ্ট পার্কিং স্পেস 
সমেত এখনই ব্যবহারয�োগ্য ‌অথবা আগামী ১ (‌এক)‌ মাসের মধ্যে ব্যবহারয�োগ্য হয়ে যাবে এমন 
২৫০০–৩০০০ বর্গফট কার্পেট এরিয়াযুক্ত প্রেমিসেস নিতে আগ্রহী। ক�োনও ব্রোকার বা মধ্যস্থকারী 
দয়া করে য�োগায�োগ করবেন না। সরকারি/‌আধা–সরকারি সংস্থা অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত অধিগৃহীত সংস্থা 
অগ্রাধিকার পাবে। অনুগ্রহ করে ফরম্যাট ডাউনল�োড করুন এই ওয়েবসাইট থেকে:‌ http://www.
centralbankofindia.co.in‌ অথবা এগুলি অফিস চলার মেয়াদে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 
জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ/‌ শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ 
তারিখ ও সময় হল ১০.‌০৬.‌২০২০ বিকেল ৪.‌০০টা।
রিজিওনাল ম্যানেজার
রিজিওনাল অফিস, জলপাইগুড়ি

‌পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বনঅধিকার

বিভাগীয় বনাধিকারিকের কার্য্যালয়
পরূ্ব মেদিনীপুর বন বিভাগ

নিমতলা :‌:‌ তমলুক :‌:‌ পূর্ব মেদিনীপুর
দূরভাষ:‌ (‌০৩২২৮)‌ ২৬৩০৩৬

তাং–‌ ১৫–‌০৫–‌২০২০
আবেদন

এতদ্দ্বারা পরূ্ব মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী 
জেলার সকল অধিবাসীবৃন্দকে 
অনুর�োধ করা হইতেছে যে, আসন্ন 
ফলহারিণি কালী পজূা ও সেন্দ্রা পরব 
(‌২০শে মে, ২০২০ হইতে ২৪শে মে, 
২০২০)‌ উপলক্ষ্যে নিরীহ বন্যপ্রাণীদের 
হত্যা এবং সংগ্রহ করা থেকে বিরত 
থাকুন। বন্যপ্রাণ হত্যা ও সংগ্রহ দণ্ডনীয় 
অপরাধ, অন্যথায় ৫০,০০০/‌–‌ (‌পঞ্চাশ 
হাজার টাকা)‌ পর্যন্ত জরিমানা কিংবা ৭ 
(‌সাত)‌ বৎসর অবধি সশ্রম কারাদণ্ড 
হইতে পারে। ক�োনরূপ অপ্রীতিকর 
ঘটনার সংবাদ দেওয়ার জন্য সত্বর 
য�োগায�োগ করুন (‌৮৩৭৩০৯৮৫৮২ 
এবং ৯৭৭৫১৫৬৪০৪)।

প্রচারে
বিভাগীয় বনাধিকারিক

পূর্ব মেদিনীপুর বন বিভাগ‌‌

সাগরিকা দত্তচ�ৌধুরি

কর�োনা আবহের মধ্যে ঘ�োর চিন্তা ও দ�োটনায় রয়েছেন 
দন্ত বিশেষজ্ঞরা। একদিকে নিয়ম মেনে বজায় রাখতে হবে 
সামাজিক দূরত্ব, অন্যদিকে র�োগীকে কাছ থেকে মুখে হাত 
দেওয়া ছাড়া বিকল্প ক�োনও উপায় নেই চিকিৎসা করার। এত 
তাড়াতাড়ি কর�োনা থেকে পরিত্রাণ মিলছে না তা জানিয়ে 
দিয়েছে খ�োদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (‌হু)–ও‌। সরকারি হাসপাতালে 
ইমার্জেন্সি পরিষেবা চালু থাকলেও বর্তমানে প্রাইভেট চেম্বার 
বন্ধ রেখেছেন দাঁতের চিকিৎসকেরা। তবে ক�োভিড–১৯–কে 
সঙ্গী করেই যখন চলতে হবে, কাজেই বাড়তি সাবধানতা 
অবলম্বন করেই ক্লিনিক চালু করতে চাইছেন অধিকাংশ 
চিকিৎসক। শুধু লকডাউন ওঠার অপেক্ষায় তাঁরা। সুরক্ষাবিধির 
সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও এই সপ্তাহে প্রকাশ 
করা হবে।

ডেন্টাল সার্জেন ডাঃ প্রিয়দীপ ব্যানার্জি বলেন, ‘‌আমরা 
সংক্রমিত হলে আমাদের থেকে র�োগীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়বে। র�োগীর মুখ থেকে নির্গত এর�োসেল সব কিছরু মধ্যেই 
লাগবে। তাই ক্লিনিককে বিভিন্ন উপায়ে, প্রয়�োজনে আধুনিক 
মেশিনের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। দিনে র�োগী 
দেখার সংখ্যাও কমাতে হবে। চেম্বারে সব কিছ ুবজায় রাখতে 
গেলে অনেকটাই খরচসাপেক্ষ। সব ডাক্তারের পক্ষে তা 
বহন করা সম্ভবও নয়। এখনই না হলেও ভবিষ্যতে ফিস 
বাড়ান�োর সম্ভাবনা রয়েছে।’‌

বিশিষ্ট দন্তর�োগ বিশেষজ্ঞ ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল 
অ্যাস�োসিয়েশন (‌আইডিএ)–এর‌ পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন 
সভাপতি ডাঃ প্রবীরকুমার ব্যানার্জি বলেছেন, ‘দাঁতের চিকিৎসার 
জন্য যা যা করতে হয় সবটাই মুখের ভেতরকে কেন্দ্র করে। 
রুট ক্যানাল, স্কেলিং প্রভতি ক্ষেত্রে মেশিনের চাপে মুখের 
ভেতর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মত�ো এর�োসেল বের 
হয়। সেক্ষেত্রে সংক্রমণের আশঙ্কাও বেশি। তাই নিজের, 
ক্লিনিকে এবং র�োগীর আসা থেকে যাওয়া পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই 
অতিরিক্ত সুরক্ষাবিধি মানতে হবে। ফ�োনে বহু র�োগী দাঁতের 
সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান ফ�োনে বা 
অনলাইনে সম্ভব নয়। এভাবে কতদিন আর চেম্বার বন্ধ রাখা 
যায়। বাড়তি সুরক্ষাবিধি অবলম্বনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু 
করে দিয়েছেন বহু চিকিৎসক। বেশ কিছ ুপরামর্শ আইডিএ 
থেকে দিয়েছে। আমি নিজেও দ্রুত চেম্বারে র�োগী দেখা 
শুরু করব।’‌  

দন্তর�োগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘‌আইডিএ 
থেকে বেশ কিছ ুপ্রোট�োকল দিয়েছে, সেগুলি যতটা সম্ভব 
মেনে চেম্বারে র�োগী দেখা শুরু করব। আপাতত কর�োনাকে 
নিয়েই সবাইকে চলতে হবে। কাজও করতে হবে। অনলাইনে 
র�োগীকে দেখে সাময়িকভভাবে পেন কিলার দেওয়া গেলেও 
অ্যান্টিবায়�োটিক চট করে দেওয়াটা ঝঁুকিপূর্ণ।’‌

আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসক ও আইডিএ–র 
রাজ্য সম্পাদক রাজু বিশ্বাস জানিয়েছেন, ‘‌লকডাউনের মধ্যে 
হাসপাতালের শুধু ইমার্জেন্সিতেই গুরুত্বপূর্ণ ২৭০টির মত�ো 
অপারেশন হয়েছে। একটা ডেন্টাল চেম্বার করতে গেলে অন্তত 
৫–৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়। জেলা বা মফস্‌সলে আরও কঠিন 
পরিস্থিতি। বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন অনেকটাই ব্যয়সাপেক্ষ। 
এরপর ফিস বাড়ান�ো ছাড়া অনেকেরই উপায় থাকবে না। চেষ্টা 
করা হচ্ছে আইডিএ থেকে তাঁদের যতটা সম্ভব সহয�োগিতা 
করার। স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইডলাইনও আশা করি দ্রুত পেয়ে যাব।’‌

দন্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে খরচের 
দিকে না তাকিয়ে র�োগী পরিষেবাই মূল উদ্দেশ্য। র�োগীরা 
আগে দেখুক তাঁদের সুরক্ষার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা 
নিয়েছি। তারপর র�োগীরা বুঝেই ফি বেশি দিতে রাজি হবেন।’‌  

‌চিন্তায় দাতঁের চিকিৎসকেরা, 
বাড়তি সাবধানতা ক্লিনিকে 

► র�োগী ক্লিনিকে এলে থার্মাল গান 
দিয়ে পরীক্ষা

► হ্যান্ডওয়াশে হাত ধয়ুে 
স্যানিটাইজার, জুত�ো খলুে 
ক্লিনিকে প্রবেশ

► দরজার হাতল, পেন, ক্লিনিকের 
সরঞ্জামে র�োগীর স্পর্শ এড়ান�ো

► পিপিই কিট, স্কাল ক্যাপ, ফেস 
গার্ড, ফেস শিল্ড, গ্লাভস, 
এর�োসেল–‌র�োধক মাস্ক পরা

► চিকিৎসার সরঞ্জাম অট�োক্লেভ 
মেশিনে জীবাণমুকু্ত করা  

► ভিড় এড়াতে আলাদা আলাদা 
সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া

► অত্যন্ত জরুরি র�োগীকেই 
অগ্রাধিকার

► কম জরুরি নয় সমস্যার সমাধান 
ফ�োনে বা অনলাইনে 

► র�োগী চলে গেলে ডেন্টাল চেয়ার 
থেকে গ�োটা ক্লিনিক পুর�ো 
স্যানিটাইজ করা

► র�োগীর মখু ধ�োওয়ার জায়গা 
বারবার জীবাণমুকু্ত করা

► রিশেপসনিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্টকেও 
মানতে হবে পর্যাপ্ত সরুক্ষাবিধি

► র�োগীর বা তারঁ বাড়ির কারও 
জ্বর, সর্দি, কাশি সম্প্রতি হয়েছে 
কিনা, বাইরে যাওয়ার ইতিহাস 
আছে কিনা জেনে, কর�োনা–
আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন 
কিনা, ভবিষ্যতে র�োগীর কর�োনা 
হলে দাতঁের ডাক্তার দায়ী নয় বলে 
র�োগীর সম্মতি দেওয়া‌

নির্দেশিকা

আজকালের প্রতিবেদন

ক�োভিড–১৯ চিকিৎসায় কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপির দিকে এগিয়ে গেল রাজ্য 
সরকার। প্রাথমিকভাবে স�োমবার থেকে পরীক্ষামলকভাবে সেই কাজ শুরু হল 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কর�োনাজয়ীর প্লাজমা দিয়ে কর�োনা 
আক্রান্তকে সুস্থ করার পরিকল্পনা বেশ কিছুদিন ধরেই নিয়েছে রাজ্য সরকার। 
এদিন কলকাতা মেডিক্যালে হাবড়ার মনামি বিশ্বাস ও এক চিকিৎসকও এগিয়ে 
এসেছেন প্লাজমা দানে। তাঁরা প্লাজমা থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন।

হাসপাতাল সতূ্রে খবর, এদিন দুই কর�োনাজয়ীর পুনরায় ক�োভিড–১৯ পরীক্ষা, 
প্লাজমার গুণমান যাচাই, থাইরয়েড, শুগার, ক্রিয়েটিনিন থেকে শুরু করে একাধিক 
শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের শরীর প্লাজমা দান করার জন্য উপযুক্ত কিনা 
মূলত সেটাই এদিন স্ক্রিনিং করে দেখা হল ব্লাড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে। 
বুধবার তাঁদের ফের ডাকা হতে পারে কলকাতা মেডিক্যালে। ওইদিন দাতাদের 
থেকে প্লাজমা সংগ্রহ করা হবে। একজন দাতার থেকে দু’‌জন র�োগী উপকার পেতে 
পারেন। মঙ্গলবার আরও দুই–তিন দাতা যাবেন স্ক্রিনিংয়ের জন্য।

ব্লাড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের প্রধান চিকিৎসক অধ্যাপক প্রসূণ ভট্টাচার্য 
বলেন,‘‌কর�োনা থেকে সুস্থ হওয়াদের মধ্যে যারা প্লাজমা দিতে চান এদিন থেকে 
প্রাথমিক কাজ শুরু হল। দাতারা কতটা উপযুক্ত, আদ�ৌ প্লাজমা দিতে পারবেন 
কিনা, ব্লাড কাউন্ট কত, শরীরে অন্য ক�োনও সমস্যা রয়েছে কিনা প্রভৃতি স্ক্রিনিংয়ের 
সঙ্গে কাউন্সেলিংও করা হল।  ফিট থাকলে দু–এক দিনের মধ্যে ফের ডাকা 
হবে সেল সেপারেটর মেশিনের দ্বারা ৫০০ মিলিলিটার করে শুধু প্লাজমা সংগ্রহ 
করা হবে। মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে সংরক্ষণ করা হবে। আশা করছি 
আক্রান্তদের শরীরে এই সপ্তাহের শেষে থেরাপি শুরু করতে পারব।  সহায়তা 
করছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়�োলজির (আইআইসিবি) গবেষক 
এবং ইমিউন�োলজিস্ট দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এই প্রকল্পের ক�ো-অর্ডিনেটর 
ও প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর।’‌

‌সূত্রের খবর, এই সপ্তাহে আরও ৭–৮ জনের স্ক্রিনিং করা হবে। ক�োন কর�োনা 
আক্রান্তের প্লাজমা থেরাপির সাহায্যে চিকিৎসা করা যেতে পারে, সেটা বেলেঘাটা 
আইডি–তে চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাথমিকভাবে আইডি–তে ৪০ জন 
র�োগীর ওপর প্রয়�োগ করা হবে। অ্যান্টিবডি যুক্ত প্লাজমা র�োগী শরীরে সঞ্চালন 
করা হলে, সেই অ্যান্টিবডি ভাইরাসটাকে মারতে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন 
চিকিৎসকরা। এদিন মনামি বলেন,‘‌আমার দ্বারা যদি ক�োনও মানুষ বাঁচতে পারেন 
তাহলে আমি অবশ্যই এগিয়ে যাব বলে আগেই ঠিক করেছিলাম। অবশেষে এই 
কাজে সামিল হতে পেরে খুবই ভাল লাগছে।’‌

প্লাজমা থেরাপি
শুরু বাংলায়

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ‌বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরলেন ১৬৯ জন। 
অন্যদিকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে যান ৩৩ জন। এরঁা পড়য়ুা 
ও এদেশে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। কলকাতায় বাংলাদেশের 

উপ‌দূতাবাসের কাউন্সিলার কনসলুার বসিরউদ্দিন জানান, লকডাউনে 
ভারতে ওই ৩৩ জন আটকে পড়েন।‌ ছবি: ভবত�োষ চক্রবর্তী

ঘরে ফেরা

 ‌ সত্যজিতের  
অনুবাদক প্রয়াত
বিশিষ্ট অনুবাদক গ�োপা 
মজুমদার (‌৬৪)‌ প্র‌য়াত। 
স�োমবার দুপুরে, নতুন দিল্লির 
বাড়িতে। দিল্লিবাসী গ�োপা 
ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পাশ 
করে ব্রিটিশ কাউন্সিলে য�োগ 
দেন। বাংলা থেকে ইংরেজি 
অনুবাদে নাম করেন। প্রথম কাজ 
আশাপূর্ণা দেবীর ‘‌সুবর্ণলতা’। 
বিভতিভষণের ‘‌অপরাজিত’র 
জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার 
পান। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাকে 
অবাঙালি পাঠকের কাছে 
জনপ্রিয় করেন। অন্য গল্প ও 
শঙ্কুকাহিনীও অনুবাদ করেন। 
২০০৫–‌এ ঢাকায় এক কর্মশালায় 
গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে 
স্মৃতিশক্তি ল�োপ পায়। বিয়ে 
করেন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ড.‌ 
ইয়ান বেকারকে। গত কয়েক 
বছর দিল্লিতে পৈতৃক বাড়িতে 
থাকতেন।
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কর�োনা সংক্রমণ রুখতে বাজার 
এবং আক্রান্ত অঞ্চলগুলির ওপর 
বাড়তি নজর রাখার নির্দেশ দিলেন 
কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর 
প্রধান ফিরহাদ হাকিম। স�োমবার 
ক�োভিড–১৯ রিভিউ বৈঠকের পর 
ফিরহাদ হাকিম জানান, বেলগাছিয়া, 
বড়বাজারে মাইক্রো প্ল্যানিং সফল 
হয়েছে। বর�ো ৭, বর�ো ৯–এ 
কর�োনা সংক্রমণ রয়েছে। সেখানে 
লালারস পরীক্ষা চালান�ো হবে। 
বাংলায় কর�োনা–আক্রান্ত এলাকার 
একটা অংশ কলকাতা পুর এলাকা 
পড়ে গেছে। তাই লালারস পরীক্ষার 
ওপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে। সচেতনতা 
বাড়াতে হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনে 
চলার জন্য মানুষকে ব�োঝাতে 
হবে। লালারস সংগ্রহের জন্য 
আরও অ্যাম্বুল্যান্স বাড়ান�ো হচ্ছে। 
যেগুলি ঘুরে ঘুরে লালারস সংগ্রহ 
করবে। ক�োনও আবাসন বা বাড়িতে 
কেউ কর�োনায় আক্রান্ত হলে সেই 
বাড়িটাকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হচ্ছে কন্টেনমেন্ট জ�োন হিসেবে। 
নেওয়া হচ্ছে প্রয়�োজনীয় সবরকম 
ব্যবস্থা। বস্তি, বাজারগুলিতে 
লালারস পরীক্ষার পাশাপাশি 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধও দেওয়া 
হচ্ছে। যাঁরা হাইড্রক্সিক্লোর�োকুইন 
খেতে পারবেন না, তাঁদের জন্য 
হ�োমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। 
কলকাতার ১০ থেকে ১২টা 
হাসপাতালে কর�োনা–আক্রান্ত 
র�োগী মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে 
হাসপাতালগুল�োতে বিশেষ নজর 
দিতে বলা হয়েছে।

আক্রান্ত 
অঞ্চলে 
নজর

‌  ‌ আরও সাতে
রাজ্য সরকার আরও সাতটি মেয়াদ–‌উত্তীর্ণ পুরসভায় প্রশাসকমণ্ডলী নিয়�োগ 
করেছে। পুরসভাগুলি হল— ব্যারাকপুর, বরানগর, কাচঁরাপাড়া, বনগা,ঁ রানাঘাট, 
ভাটপাড়া ও তাম্রলিপ্ত। এগুলিতে চলতি মাসে নির্বাচন হয়ে নতুন ব�োর্ড গড়ার 
কথা ছিল। কর�োনা–‌কারণে ক্ষমতাসীন ব�োর্ডের মেয়াদ না বাড়িয়ে প্রশাসকমণ্ডলী 
বসান�োর সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমান ব�োর্ডের সদস্যদের থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

আজকালের প্রতিবেদন

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৭ জন কর�োনা সংক্রমণ থেকে মকু্ত হয়েছেন। 
রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কর�োনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১,০০৬। 
সুস্থতার হার ৩৫.‌৬১ শতাংশ। স�োমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে এই 
তথ্য দিয়ে আরও জানান�ো হয়, রাজ্যে নতুন করে আরও ৬ জনের 
কর�োনায় মতৃ্যু  হয়েছে। তাদঁের মধ্যে ৫ জনই কলকাতার বাসিন্দা। 
একজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার। রাজ্যে কর�োনায় এখনও পর্যন্ত ম�োট 
মতৃের সংখ্যা ১৭২। কর�োনা ছাড়া অন্যান্য কারণে মতৃের সংখ্যা বাড়েনি, 
এখনও ৭২ জনই রয়েছে।

রাজ্যে নতুন করে ১৪৮ জন কর�োনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদঁের 
মধ্যে কলকাতা, হাওড়া ও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধিকাংশ 
রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ম�োট আক্রান্তের সংখ্যা ২,৮২৫। বর্তমানে 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ম�োট ১,৫৭৫ জন।  গত ২৪ ঘণ্টায় ৭,৬১৪টি 
নমনুা পরীক্ষা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ম�োট নমনুা পরীক্ষার সংখ্যা 
৯৩,৫৭০। পরীক্ষার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতি ১০ লাখে বেড়ে হয়েছে 
১,০৪০ জনের নমনুা পরীক্ষা। নমনুা পরীক্ষা পজিটিভের সংখ্যাও এদিন 

কমেছে। রবিবার যেখানে পজিটিভিটি রেট ৩.‌‌‌১১ শতাংশ ছিল। স�োমবার 
তা কমে হয়েছে ৩.‌‌‌‌০২ শতাংশ। ল্যাবরেটরির সংখ্যা বেড়ে ২২ থেকে 
২৩টি হল। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুরু হল কর�োনা 
পরীক্ষা। সরকারি ক�োয়ারেন্টিনে রয়েছেন ১১,৫৭১ জন। ক�োয়ারেন্টিন 
সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২৯,৬১৫ জন। বর্তমানে হ�োম ক�োয়ারেন্টিনে 
রয়েছেন ৭৭,২৩৫ জন। এখনও পর্যন্ত হ�োম ক�োয়ারেন্টিন থেকে মকু্ত 
হয়েছেন ৭১,২৩৯ জন।

জীবাণমুকু্ত করার পর এদিন ফের চালু হল পার্ক সার্কাসের ইনস্টিটউট 
অফ চাইল্ড হেলথ ও পিয়ারলেস হাসপাতাল। ওপিডি ও ইনড�োরে 
র�োগী দেখা ও ভর্তি শুরু হল।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ক্রমশ কর�োনা ও সারি (‌সিভিয়র 
অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস)‌ র�োগীর চাপ বাড়ায়, মর্গেও জায়গা 
কম, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনমুতি নিয়ে জায়গা বাড়ান�ো হল। অ্যানাটমি বিভাগে 
বিশেষভাবে বসান�ো হয়েছে ৬টি ডিপফ্রিজ এবং সব মিলিয়ে ১১টি দেহ 
রাখার ব্যবস্থা থাকছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেডবডি ম্যানেজমেন্টের 
জন্য আলাদা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার শিল্পী ঘটককে নিয়�োগ করা হয়েছে।    

তারাতলায় প�োর্ট ট্রাস্ট হাসপাতালের র�োগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী 

মিলিয়ে ১১ জন কর�োনায় আক্রান্ত। তাদঁের মধ্যে ৩ জন প্যাথলজিস্ট 
রয়েছেন। এক র�োগী ও তারঁ পরিবারের ৩ জনের পজিটিভ এসেছে। 
আপাতত বন্ধ করা হয়েছে প্যাথলজি বিভাগ। জীবাণমুকু্ত করার পর 
চালু হবে। আক্রান্তদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তা খতিয়ে দেখছে 
স্বাস্থ্য দপ্তর। তিলজলা থানার এক কনস্টেবল ও এক হ�োমগার্ড কর�োনায় 
আক্রান্ত হয়েছেন। তেহট্টের দত্তপাড়া ও থানারপাড়ার সাহেবপাড়াতে 
দু’‌জন ভিনরাজ্যের শ্রমিকের কর�োনা পজিটিভ ধরা পড়ল। তেহট্ট মহকুমা 
হাসপাতালের বিএমওএইচ রামচাদঁ মরু্মু বলেন, ৭ মে একটি গাড়িতে করে 
ওডিশা থেকে আসে তেহট্টের ১০ জন। ১৮ বছরের এক যবুকের পজিটিভ 
আসে। অপরজনও ভিনরাজ্য–ফেরত বছর ৪৮–এর পরিযায়ী শ্রমিক।  

বীরভূমে নতুন করে কর�োনা আক্রান্ত হলেন সরকারি হাসপাতালের 
এক নার্স–সহ ৪ জন। বছর ৫২–র এই নার্স ছাড়া বাকি ৩ জন যুবক। এই 
তিন যবুকের মধ্যে একজন সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ এবং দু’‌জন কলকাতার 
কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। নার্স ও ২ যুবকের মধ্যে একজনের 
বাড়ি ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের মল্লারপরু থানা এলাকায়। অন্যজনের 
নলহাটি থানা এলাকায়। ৩ যুবকই রামপরুহাট মেডিক্যাল কলেজে 
চিকিৎসাধীন।

রাজ্যে কর�োনামকু্তি হাজারেরও বেশি

‌আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল 
অফ মেডিক্যাল রিসার্চ 
(‌আইসিএমআর)‌ আবার 
কর�োনা–সংক্রান্ত পরীক্ষার 
গাইডলাইন বদল করল। নতুন 
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 
পরীযায়ী শ্রমিক বা ঘরে–ফেরা 
অন্য ল�োকজনদের মধ্যে যদি 
ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ দেখা যায়, 
তাহলে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের 
কর�োনা পরীক্ষা করতে হবে। 
হাসপাতালে ভর্তি থাকা ক�োনও 
ব্যক্তি বা সামনের সারিতে থেকে 
যাঁরা চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন, 
তাঁদেরও ওই ধরনের উপসর্গ 
দেখা দিলে আরটি–পিসিআর 
টেস্ট করা হবে। তবে পরীক্ষা 
হয়নি বলে সন্তান প্রসব থেকে 
শুরু করে ক�োনও ধরনের জরুরি 
চিকিৎসা থেকে কাউকে বঞ্চিত 
করা যাবে না। 

তাছাড়া ক�োনও কর�োনা 
র�োগীর সংসর্গে আসা ব্যক্তিদের 
ক�োনও উপসর্গ না–থাকলেও 
সংসর্গে আসার পাঁচদিনের 
মধ্যে প্রথমবার এবং দশম ‌দিনে 
দ্বিতীয়বার কর�োনা–পরীক্ষা 
করতে হবে বলে জানিয়েছে 
আইসিএমআর। এতদিন 
চ�োদ্দোতম দিনে দ্বিতীয়বার 
পরীক্ষা করা হচ্ছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের 
এক অফিসার জানিয়েছে‌ন, 
দেশে কর�োনা সংক্রমিতের 
সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় নতুন 
নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এর 
উদ্দেশ্য সংক্রমণের গতি কমান�ো। 
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 
এখন দিনে ৫ হাজারের বেশি 
মান্ুষ সংক্রমিত হচ্ছেন। ‌

ইনফ্লু য়েঞ্জা?
পরীক্ষা করা 
আবশ্যিক 
স্বাস্থ্যকর্মী,

পরিযায়ীদের

হাওড়া স্টেশনে প�ৌঁছন�োর পর 
পরীক্ষা। ছবি: পিটিআই 

‌‌হারান�ো–প্রাপ্তি
আমি, সঞ্জয় পাণ্ডে, সম্পত্তির অবস্থান:‌ ৪৪/‌১৬, বাবুল 
ব�োনা র�োড, থানা– বহরমপরু, জেলা– মুর্শিদাবাদ, 
কস্তুরী পাণ্ডে ও সলিল পাণ্ডে–এর অনুকূলে বহরমপুর 
রেজিস্টার অফিসে নিবন্ধীকৃত ১৯৮৩ সালের দলিল 
নং ৭২৭৮ এবং ১৯৮৩ সালের দলিল নং ৭২৭৭, 
এই দলিল দুটি হারিয়ে ফেলেছি এবং এই ব্যাপারে 
বহরমপরু থানায় ১২.‌০৫.‌২০২০ তারিখে জি ডি এন্ট্রি 
নং ২৭১ সংবলিত একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের 
করেছি। যদি ক�োনও ব্যক্তি উক্ত দুটি দলিল/‌সম্পত্তি 
বা এগুলির অংশবিশেষের ওপর ক�োনও অধিকার 
স্বত্ব বা স্বার্থ সংক্রান্ত ক�োনও অভিয�োগ/‌দাবি থাকে 
বা উক্ত দলিল সম্পর্কিত ক�োনও অভিয�োগ থাকে, 
তাহলে তিনি/‌তাঁরা এই ন�োটিসের তারিখ থেকে 
১০ দিনের মধ্যে সমস্ত দরকারি প্রামাণ্য নথি সমেত 
নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে পারেন। নির্ধারিত এই 
মেয়াদের পর সমস্ত অভিয�োগ/‌দাবি প্রত্যাহার করা 
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